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সূরা আত তাওবা; আয়াত ১১৯-১২২

সূরা তাওবার ১১৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ادِقِنَ هَ وَكُونوُا مَعَ الصقُوا اللنَ آمََنُوا اِذهَا ال َيَا أ

(েহ ঈমানদারগণ, আল্লাহেক ভয় কর এবং সত্যবাদীেদর সােথ থাক।" (৯:১১৯"

এর  আেগ  কেয়কিট  আয়ােত  আল্লাহর  িবধান  অমান্যকারীেদর  সম্পর্েক  বলা  হেয়েছ,  যারা  বাস্তেব  আল্লাহ  ও  আেখরােত
িবশ্বাস  করেত  পােরিন  বরং  এর  িবরুদ্েধ  অবস্থান  িনেয়েছ,  আল্লাহর  িনর্েদেশ  মুসলমানরা  তােদরেক  বয়কট  কেরেছ।
তােদরেক  িতরস্কার  কেরেছ।  ১১৯  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  যারা  ঈমান  বা  িবশ্বােসর  দৃঢ়তার  কারেণ  সত্যপন্থী

িহেসেব সম্মািনত হেয়েছন। তােদর সােথ সম্পর্ক ঘিনষ্ঠ করা উিচত।

ঈমান  বা  িবশ্বােসর  কতগুেলা  স্তর  এবং  পর্যায়  আেছ।  শুধুমাত্র  আল্লাহ  এবং  পরকােল  িবশ্বাস  করাই  যেথষ্ট  নয়।
একজন  ঈমানদারেক  অবশ্যই  কােজ-কর্েম  সত  ও  িনষ্ঠাবান  হেত  হেব।  শুধু  মুেখ  বলেলই  ঈমান  অর্িজত  হয়  না।  অন্তের
িবশ্বাস, েমৗিখক েঘাষণা এবং কার্েয তা পিরণত করােক ঈমান বলা হয়। এই আয়ােত ঈমানদারেদরেক সত্যবািদতার উপেদশ

েদয়া হেয়েছ। বলা হেয়েছ, সত্যপন্থীেদর অন্তর্ভুক্ত হেয় থাকেত।

এই আয়ােতর মাধ্যেম আমােদরেক িশক্ষা েদয়া হেয়েছ, সত্যবাদী ও সতকর্মশীলেদর সংসর্গ- মানুষেক িবভ্রান্িত েথেক
রক্ষায় সহায়তা কের এবং ভােলা মানুষ হওয়ার অনুপ্েররণা  েযাগায়। িনষ্ঠা ও সত্যবািদতার গুরুত্ব এত েবিশ েয

মহান আল্লাহ তার প্িরয় িনষ্পাপ অিলেদর সম্পর্েক সত্যবাদী বা সােদকীন শব্দ ব্যবহার কেরেছন।

-সূরা আত তাওবার ১২০ ও ১২১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَا كَانَ لأِهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأْعَْراَبِ أنَْ يَتخََلفُوا عَنْ رسَُولِ اللهِ وَلاَ َرْغَبُوا بأِنَْفُسِهِمْ عَنْ نفَْسِهِ ذَلكَِ بأِنَهُمْ
ارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نيَْلاً إلاِ كُتبَِ هِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفلِ اللِلاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَب
ِرةًَ وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إلاِرةًَ وَلاَ كَبِنَ (120) وَلاَ يُنْفِقُونَ نفََقَةً صَغِعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِهَ لاَ يُضالل ِلَهُمْ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إن

كُتبَِ لَهُمْ ليَِجْزَِهُمُ اللهُ أحَْسَنَ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ

মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী মরুবাসীেদর উিচত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ কের েপছেন েথেক যাওয়া এবং রাসূেলর"
জীবেনর  েচেয়  িনেজেদর  জীবনেক  প্িরয়  মেন  করা।  কারণ  আল্লাহর  রাস্তায়  েয  তৃষ্ণা,  ক্লান্িত  ও  ক্ষুধা  তােদর
স্পর্শ কের  ও তােদর েযসব পদক্েষপ কােফরেদর মেন ক্েরাধ সৃষ্িট কের এবং শক্রেদর পক্ষ েথেক তােদর ওপর েয আঘাত

(আেস তার প্রত্েযকিট সতকর্ম িহেসেব গণ্য হয়। আল্লাহ সতকর্মপরায়ণেদর শ্রমফল নষ্ট কেরন না।” (৯:১২০



তারা অল্প িবস্তর যা িকছু ব্যয় কের, যত প্রান্তর তারা অিতক্রম কের তার সবই তােদর নােম েলখা হয়। েযন তারা যা“
(কের আল্লাহ তার উতকৃষ্ট পুরস্কার তােদরেক িদেত পােরন।" (৯:১২১

পিবত্র কুরআেনর েকান িনর্েদশ ব্যক্িত –স্থান বা কােলর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়। এই আয়ােত বাহ্যত মদীনা শরীফ এবং
এর আেশপােশ বসবাসরত জনগেণর উদ্েদশ্েয বলা হেলও প্রকৃতপক্েষ তা সর্বকােল এবং সকেলর জন্যই প্রেযাজ্য হেব।
এই  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  এবাদত  বন্েদগীই  েয  শুধু  সতকর্ম  িহেসেব  িবেবিচত  হেব  এমন  নয়,  বরং  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর
জন্য আল্লাহর রাস্তায় যা িকছু করা হেব সবই সতকর্ম িহেসেব গণ্য হেব। একজন ঈমানদার যিদ আল্লাহর পেথ ক্ষুধা-
তৃষ্ণা  বা  অন্য  েকানভােব  কষ্ট  কেরন  তাহেল  তাও  আমেল  সােলহ  বা  সতকর্ম  িহেসেব  িবেবিচত  হেব।  এবং  মহান
পরওয়ারেদগার তার জন্য  পুরস্কৃত করেবন। এমনিক মুসিলম েদশ বা সমােজর িবরুদ্েধ যিদ শক্রপক্ষ অর্থৈনিতক বা
রাজৈনিতক  অবেরাধ  আেরাপ  কের,  এরফেল  মুসলমানেদরেক  দুঃখ-কষ্ট  স্বীকার  করেত  হয়  েসিটও  সতকর্ম  িহেসেব  আল্লাহ

গ্রহণ করেবন।

এই আয়ােত আরও বলা হেয়েছ েয,  িবক্েষাভ-িমিছল বা প্রিতবাদ আন্েদালেনর মত েয সব পদক্েষপ ইসলােমর শক্রেদরেক
ক্ষুব্ধ কের িকন্তু ঈমানদারেদরেক অনুপ্রািণত কের েসটাও আমেল সােলহ বা সতকর্েমর অংশ  িহেসেব গণ্য হেব। মহান

আল্লাহ এসব কােজর জন্য পুরস্কৃত করার অঙ্গীকার কেরেছন।

-এই আয়াত েথেক আমরা কেয়কিট িবষয় বুেঝ িনেত পাির

এক.   ইসলামী সমােজর েনতা িহেসেব নবী করীম (দ.)এর জীবন রক্ষা করার গুরুত্ব অন্য েয েকান মুসলমােনর জীবেনর
েচেয় অেনক েবিশ। কােজই ইসলামী সমােজর েনতা বা রাহবােরর জীবন রক্ষার জন্য সকল মুসলমােনর সেচষ্ট থাকেত হেব।

দুই. ঐিশ পুরস্কার লােভর জন্য িকছু কষ্ট স্বীকার করেত হয়। কষ্ট ছাড়া রত্ম হািসল করা যায় না।

িতন. ভােলা কাজ তা কম েহাক আর েবিশই েহাক আল্লাহর দরবাের িলিপবদ্ধ থােক।

-এই সূরার ১২২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نِ وَليُِنْذِروُا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا هُوا فِي الد فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ليَِتفََق ةً فَلَوْلاَ نفََرَ مِنْ كُل وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنْفِروُا كَاف
إلَِْهِمْ لَعَلهُمْ يَحْذَروُنَ

মুিমেনেদর সকেলর একসঙ্েগ অিভযােন েবর হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তােদর প্রত্েযক দেলর একিট অংশ েবর হয় না েকন?"
যােত  তারা  দ্বীন  সম্পর্েক  জ্ঞান  লাভ  করেত  পাের।  যখন  তারা  িনজ  সম্প্রদােয়র  কােছ  িফের  আসেব  তখন  তােদরেক

(সতর্ক করেব, যােত তারা (পাপ ও আল্লাহর িবরুদ্ধাচারেণর ব্যাপাের) সতর্ক হেত পাের।" (৯:১২২

ইসলাম ধর্েম জ্ঞান অর্জেনর জন্য িবেশষ গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। জ্ঞান অর্জেনর জন্য িহজরত বা ঘর েথেক েবর
হেয় যাওয়ার গুরুত্ব িজহােদর েচেয় েকান অংেশ কম নয়। এই আয়ােত ঈমানদারেদরেক উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ, ধর্মীয়
িবিধ-িবধান গভীরভােব উপলব্িধর জন্য এবং জ্ঞান অর্জেনর জন্য েযাগ্য-সামর্থবান একদল মুসলমানেক ঘর েথেক েবর
হেয়  েযেত  হেব  এবং  সুদূর  েকান  েদশ   বা  শহের  িগেয়  হেলও  জ্ঞান  অর্জন  করেত  হেব।  এরপর  িনজ  এলাকায়  িফের  এেস



জ্ঞােনর আেলা িবতরেণর কােজ িনযুক্ত হেত হেব এবং িনেজর গ্রাম বা শহেরর মানুষেক ধর্মীয় িবিধ-িবধান সম্পর্েক
সেচতন  করার  জন্য  কাজ  করেত  হেব।  রাসূেলেখাদা  (সা.)  যখন  হযরত  আলীেক  ইেয়েমেন  পাঠান  তখন  বেলিছেলন,  েহ  আলী!
ইেয়েমেনর  অিধবাসীেদরেক  ধর্মীয়  িবিধ-িবধান  এমনভােব  েশখােব  েযন  তারা  ধর্ম  িবষেয়  সুপণ্িডত  হেয়  গেড়  ওেঠ।
হযরত আলীও তার সন্তানেদরেক উপেদশ িদেত িগেয় বলেতন, ফিকহ বা েযাগ্য আেলম হেত হেব। কারণ ফিকহ বা ধর্মীয় আইেন

সুপণ্িডত আেলমরা হেলন পয়গম্বরেদর উত্তািরকারী।

ইসলাম ধর্েম  জ্ঞান অর্জেনর ব্যাপাের খুব েবিশ গুরুত্বােরাপ করা হেয়েছ। এমনিক যুদ্ধ চলাকালীন সমেয়ও জ্ঞান
চর্চার ব্যাপাের উদাসীন না থাকার জন্য সতর্ক করা হেয়েছ।

এই আয়ােত জ্ঞানী ও জ্ঞান অনুসন্িধতসুেদর জন্য দু'েটা িহজরত বা অিভবাসেনর কথা বলা হেয়েছ। একিট হচ্েছ, জ্ঞান
অর্জেনর জন্য িহজরত আর অন্যিট হচ্েছ জ্ঞান অর্জেনর পর িনজ এলাকায় প্রত্যাবর্তেনর জন্য িহজরত।


